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বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম 
সহকর্মীবৃন্দ, 

সংসদ সদস্যগণ, 

কূটনীতিকবর্গ, 

ইন্সপেক্টর জেনারেল অব পুলিশ, 

উর্ধ্বতন সামরিক ও বেসামরিক কর্মকর্তাগণ, 

পুলিশের সর্বস্তরের সদস্যবৃন্দ এবং সুধিমন্ডলী। 

আসসালামু আলাইকুম। 

পুলিশ সপ্তাহ ২০১২ এর উদ্বোধন অনুষ্ঠানে উপস্থিত সবাইকে আমার শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। আমি বাংলাদেশ পুলিশ বাহিনীর প্রাক্তন ও বর্তমান সকল সদস্যকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি। 

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আহবানে সাড়া দিয়ে বাংলাদেশ পুলিশ বাহিনীর বীর সদস্যরা ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ কালরাতে মহান মুক্তিযুদ্ধে সশস্ত্র প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিলেন। 
মহান মুক্তিযুদ্ধে শাহাদতবরণকারী পুলিশ বাহিনীর সদস্যদের আত্মার মাগফিরাত কামনা করছি। 

প্রিয় পুলিশ বাহিনীর সদস্যবৃন্দ, 

দেশের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা নিশ্চিত করা, আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নয়ন, অপরাধ নিয়ন্ত্রণ, মানবাধিকার রক্ষা এবং সুশাসন প্রতিষ্ঠায় পুলিশের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। 
আমাদের সম্পদের সীমাবদ্ধতা রয়েছে। কিন্তু পেশাদারিত্ব ও আন্তরিকতার মাধ্যমে এসব সীমাবদ্ধতা কাটিয়ে আপনারা অনেক ভাল কাজ করে যাচ্ছেন। 

দেশে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার উত্তরণ, জাতীয় ও স্থানীয় সরকার নির্বাচন, জঙ্গিবাদ, সন্ত্রাসবাদ ও চরমপন্থী দমন, বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলা ও বিডিআর হত্যাযজ্ঞের তদন্তসহ বিভিন্ন কাজে আপনাদের দায়িত্বশীল ভূমিকা দেশে-বিদেশে  প্রশংসিত হয়েছে। 
সুধিমন্ডলী, 

সরকার পুলিশের সেবাকে জনগণের দোরগোড়ায় নিয়ে যেতে চায়। সেলক্ষ্যে সরকার বিভিন্নমুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করছে। 
বাংলাদেশ পুলিশ এখন কমিউনিটি পুলিশিং, ওপেন হাউজ ডে, লিগ্যাল সার্ভিস ডেলিভারি সিস্টেম, ভিকটিম সাপোর্ট সেন্টার, ব্লাড ব্যাংক, প্রবাসী কল্যাণ ডেস্ক, পুলিশ ভেরিফিকেশন প্রদানে ওয়ান স্টপ সার্ভিস ও বিট পুলিশিংসহ বিভিন্ন গণমুখী কার্যক্রম পরিচালনা করছে। 
শিল্প এলাকায় কাজ করছে ইন্ডাস্ট্রিয়াল পুলিশ ইউনিট। এছাড়া ট্যুরিস্ট পুলিশ, ক্যাম্পাস পুলিশ, মেরিন পুলিশ ইউনিট গঠনের কাজ চলছে। 
সন্ত্রাসী ও জঙ্গি কার্যক্রম দমনে ন্যাশনাল পুলিশ ব্যুরো অব কাউন্টার টেরোরিজম ইউনিট গঠনের কাজ প্রায় শেষ পর্যায়ে রয়েছে। 
আমরা একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ ও প্রযুক্তি নির্ভর পৃথক তদন্ত ইউনিট গঠনের কাজ হাতে নিয়েছি। 
ভিভিআইপি, ভিআইপি ও অতি গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনার নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করার লক্ষ্যে ২টি সিকিউরিটি ও প্রটেকশন ব্যাটালিয়নের অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। 
হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের নিরাপত্তার জন্য আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়ন মোতায়েন করা হয়েছে। বিমানবন্দরের নিরাপত্তার জন্য স্বয়ংসম্পূর্ণ এয়ারপোর্ট আর্মড পুলিশ গঠন করার বিষয়টিও আমরা বিবেচনা করছি।      
পুলিশ বাহিনীর প্রিয় সদস্যবৃন্দ, 

বিভিন্ন সীমাবদ্ধতা ও ঝুঁকি নিয়ে আপনাদের কাজ করতে হয়। আওয়ামী লীগ সরকার যখনই সরকার পরিচালনার দায়িত্ব পেয়েছে, তখনই পুলিশ বাহিনীর উন্নয়নে কাজ করেছে। 
১৯৯৬ সালে আমরা পুলিশের বাজেট ৬০০ কোটি টাকা থেকে বাড়িয়ে ৮০০ কোটি টাকায় উন্নীত করেছিলাম। আমরাই আপনাদের জন্য ঝুঁকি ভাতা এবং কল্যাণ ফান্ড গঠন করেছিলাম। রেশনের ব্যবস্থা করেছিলাম। হাসপাতাল ব্যারাক নির্মাণ করেছিলাম। 
এবার দায়িত্ব নেওয়ার পর পুলিশ বাহিনীর জন্য ৮৭৫টি পিকআপ, ২৯১৩ মোটর সাইকেল ক্রয় করা হয়েছে। কান্ট্রিবোট ও রেসকিউ বোট ক্রয়ের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। আমরা পুলিশের বিভিন্ন ইউনিটের জনবল বৃদ্ধি করেছি। 
বিশেষায়িত এপিবিএন ট্রেনিং স্কুলের জনবলের অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। সারাদেশে ৩০টি ইন-সার্ভিস ট্রেনিং সেন্টার এবং ৪টি পিটিসি'র জনবল বৃদ্ধির কাজ চলছে। প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে ভাতা প্রদানের বিষয়টিও সরকারের বিবেচনাধীন রয়েছে। ঝুঁকি ভাতা বৃদ্ধি করার বিষয়টি আগামী বাজেটে বিবেচনা করা হবে।  
আমরা ৬২টি থানাকে মডেল থানায় রূপামত্মরিত করেছি। ৫২টি নতুন মডেল থানা, ১০টি নতুন তদন্ত কেন্দ্র ও ১টি নতুন থানা স্থাপন করেছি। এছাড়া ৫০টি আধুনিক থানা ভবন, ৫০টি হাইওয়ে আউটপোস্ট, ৬০টি তদন্ত কেন্দ্র ভবন ও ১০টি পুলিশ ব্যারাক নির্মাণ করা হয়েছে। বাংলাদেশ পুলিশের রংপুর রেঞ্জ গঠন করা হয়েছে। 
চট্টগ্রামে ১টি আধুনিক ফরেনসিক ল্যাবরেটরি ও ঢাকায় ন্যাশনাল মনিটরিং সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে। ১২টি জেলায় পুলিশ হাসপাতালকে আধুনিকায়ন করা হয়েছে। 
আমি গত বছর পুলিশ সপ্তাহে পুলিশ বিভাগে একাধিক গ্রেড-এ পদ সৃষ্টি করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম। বিদ্যমান ২টিসহ ‘এ' গ্রেডভুক্ত পদের সংখ্যা সৃষ্টি করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। আগামী ৩ মাসের মধ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়কে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। 

থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার পদ প্রথম শ্রেণীতে এবং এসআই ও সার্জেন্টদের পদসমূহ দ্বিতীয় শ্রেণীতে উন্নীত করা হয়েছে। পদোন্নতির মাধ্যমে এবং সরাসরি প্রথম শ্রেণীতে নিয়োগপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের মধ্যে থেকে পদগুলো পূরণ করা হবে। সমপর্যায়ের কর্মকর্তাগণ যাঁরা অন্যপদে আছেন, তাঁরাও সমান সুবিধা পাবেন। এ সংক্রান্ত আদেশ জারির জন্য আমি সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়গুলোকে নির্দেশ দিচ্ছি। 

পুলিশ বাহিনীর প্রিয় সদস্যবৃন্দ, 

জাতিসংঘ শান্তি রক্ষা কাজে পৃথিবীর ১৮টি দেশে পুলিশ বাহিনী দায়িত্ব পালন করছে। এ কাজে আমাদের মহিলা পুলিশ সদস্যগণও কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছেন। 
আন্তর্জাতিক শান্তি রক্ষায় যেসব পুলিশ সদস্য সর্বোচ্চ আত্মত্যাগ স্বীকার করেছেন, আমি গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে তাঁদের স্মরণ করছি। 

আপনারা যখন পুলিশী দায়িত্ব পালন করবেন তখন মানবাধিকারের দিকটি সর্বোচ্চ বিবেচনায় রাখতে হবে। নারী ও শিশুর প্রতি সহানুভূতিশীল হতে হবে। 
অপরাধী শনাক্তকরণ এবং ইনটেলিজেন্স সংগ্রহের ক্ষেত্রে প্রচলিত সোর্স নির্ভরতা কমিয়ে প্রযুক্তির ব্যবহার বাড়াতে হবে। 
ই-পুলিশিং বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে আপনাদেরকে বিশেষ দক্ষতা অর্জন করতে হবে। প্রশিক্ষণ নিতে হবে। 

ট্রান্সন্যাশনাল অপরাধ মোকাবিলায় অন্যান্য দেশের পুলিশের সাথে সমন্বয়ের মাধ্যমে কাজ করতে হবে। 
আমরা যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের কাজ শুরু করেছি। কিন্তু কোন কোন মহল যুদ্ধাপরাধীদের বিচারকে বাধাগ্রস্ত করতে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত রয়েছে। আপনাদেরকে সে সকল অপচেষ্টার বিরুদ্ধে সজাগ থাকার জন্য আহবান জানাচ্ছি। যুদ্ধাপরাধীদের বিচার এ বাংলার মাটিতে হবেই। 

আমরা সাধারণ মানুষের জীবনমান উন্নণয়নের জন্য কাজ করছি। বৈশ্বিক মন্দা সত্ত্বেও গত অর্থবছরে ৬.৭ শতাংশ জিডিপি অর্জিত হয়েছে। আমদানি বৃদ্ধি পেয়েছে প্রায় ৪২ শতাংশ। দেশে কর্মসংস্থান বেড়েছে। দেশী-বিদেশী বিনিয়োগ বেড়েছে। 
এ পর্যন্ত ২ হাজার ৮৯৪ মেগাওয়াট নতুন বিদ্যুৎ জাতীয় গ্রিডে যোগ হয়েছে। কৃষি, স্বাস্থ্য, যোগাযোগসহ বিভিন্ন খাতে ব্যাপক উন্নয়ন সাধিত হয়েছে। 
পুলিশ বাহিনীর প্রিয় সদস্যবৃন্দ, 

পুলিশী কার্যক্রমে সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে যাঁরা দৃষ্টান্ত স্থাপন করে বাংলাদেশ পুলিশ পদক এবং রাষ্ট্রপতি পুলিশ পদক পাওয়ার গৌরব অর্জন করেছেন তাঁদেরকে আমি আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। 

সাহসিকতাপূর্ণ কাজ করতে গিয়ে যাঁরা সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকার করেছেন, পঙ্গুত্ব বরণ করেছেন তাঁদের পরিবারের সদস্যদের জানাই গভীর সমবেদনা। 
স্বাধীনতা যুদ্ধে অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে আমরা পুলিশ বাহিনীকে রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ বেসামরিক পুরস্কার ‘স্বাধীনতা পুরস্কার ২০১১' প্রদান করেছি। 
আমি আশা করি এ প্রাপ্তি আগামী দিনগুলোতে দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে আপনাদের আরও উদ্বুদ্ধ করবে । 

এ দেশটি আমাদের সকলের। আসুন সকলে মিলে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ক্ষুধা-দারিদ্র্য-নিরক্ষরতামুক্ত শান্তিময় স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ে তুলি। 

আপনাদের চমৎকার প্যারেডের জন্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমি বাংলাদেশ পুলিশের উত্তরোত্তর সাফল্য কামনা করে পুলিশ সপ্তাহ ২০১২ এর আনুষ্ঠানিক শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করছি। 

খোদা হাফেজ। 

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু 

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক। 

বাংলাদেশ পুলিশ সফল হোক। 

.....
